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ওম: শরণং গচ্ছাম 
ঈশ্বরের উপদেশ 


ওম: কুর্বন্নেবেহ কম্ণাঁণ জিজনীবষেচ্ছতং সমাঃ । 
এবং তয় নান্যথেতোতাস্ত ন কর্ম লিপ্যতে নার ॥ 
| যজু৪ ৪০ অ০ ২ মন্ত্র] 
ভীবীর্থঃ-হে মনহ্্যগণ । তোমরা উত্তমোত্তম কর্ম কাঁরতে কারিতে 
একশত বংসর যাব তথা তাহার উদ্ধে জীবত থাকার ইচ্ছা কর । তবেই 
তোমাদের কর্মবন্ধন হইতে মুন্ত হইবে । 


প্রকাশকের নিবেদন 


যাহার অর্থানুকুল্যে জীবন জ্যোঁতঃ ও মৃত্যুর পরপারে পদক দখাঁন 
পুনঃ প্রকাশনে সম্ভব হইল তাহার সধাঁক্ষপ্ত জীবন গারচয় | 

নৈত্ঠক রক্ষচারী শ্রীচৈতন্য শাঙ্ত্রীজী মহারাজ মোঁদনীপুর জেলার অন্তর্গত 
নন্দীগ্রাম থানার 'দিবাকরপুর গ্রামে বাংলা সন ১৩০৬ সালের বৈশাখ 
মাসের (ইং ১৮৯৯ খঃ) মাহষ্য কুলে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম 
প্রীপদ্মলোচন গাাঁড়য়া এবং মাতার নাম শ্রীমতী বরদাময়ী দেবী (বাল্য নাম 
ছল ভূষণচন্দ্র । বালক ভূষণচন্দ্র প্রাথামক বদ্যালয়ের কাত ছান্ন বলে গণ্য 
[ছিল৷ হঁসচড়া হাইস্কুলে মাধ্যামক পরণক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারত মাতার 
মৃন্তর আকাওক্ষায ভারত ছাড়ো জাতীয় আন্দোলনে ব্লতাঁ হইয়া কংগ্লেস দলে 
যোগদান করেন । সেই সময় কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে মাননীয় পশ্চিম বাংলার 
্রান্তন মখ্যমন্ত্ী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবর্ের সঙ্গে ইং ১৯৩৭ 
খণ্টাব্দ পর্যান্ত স্বেচ্ছাসেবকের কাজে আত্মানয়োগ করেন । | 


(11) 

পরবতর্ঁকালে মহাষ* দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আধ-যসমাজের মতাদর্শ 
অনপ্রাণিত হইয়া ভারতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার বেদ দর্শনাদ গ্রন্থ 
পাঠনার্ঘে ১৯৩৮ খষ্টাব্দে গহত্যাগ্ করেন। (বর্তমান পাকন্তান) লাহোর 
কৃষনগর ব্রক্ধ মহাবিদ্যালয় আচার্য্য খাঁষ রামের নিকট সংস্কৃত তথা বেদাননকুল 
গ্রন্হ অধ্যয়ণ কাঁরয়াছিলেন এবং পরে “গুরুদত্ত ভবন” উপদেশক বদ্যালয়ে 
চার বৎসর এবং পাঞ্জাব 'বশ্বাবদ্যালয়ে সংস্কৃত ও হিন্দীতে এম এ উত্তীণ 
হইয়া শাস্ত্রী উপাঁধ অলংকারে ভুঁষত হন। 

১৯৪১ খন্টাব্দে ভারত বিভাজনের পর পাঞ্জাবের. গ:ুর[ুদাসপর জেলায় 
দীনানন্দ নগরে “দয়ানন্দ মঠ” স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ সরস্বতীর নিকট দ'ক্ষা 
গ্রহণান্তে ব্রহ্গচারী ভূষণচন্দ্র হলেন বরহ্মচার) শ্রীচেতন্য শাস্ত।। সংস্কৃত অধ্যরন 
কালে সতণর্থ ঠছিলেন কালকাতার পণ্ডিত "প্রয়দর্খন সিদ্ধান্ত ভূষণ ও ঝাড়গ্রাম 
মহকুমার মনোরঞ্জন কাব্যতীর্ঘথ। 

পাঞ্জাব লুধয়ানার ডাল বাজার ও সাধন বাজারে অবাঁস্থত আর্ধয সমাজে 
পৌরহিত্যের কার্যযভার গ্রহণ করেন এবং বোঁদক পসিদ্ধান্তমূলক উপদেশ ও প্রচার 
কার্যে ব্লতী হন । ওই সময় উন্ত স্থানের আর্ধয সমাজের পাঁরচাঁলিত 'হন্দী ও 
সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের কাধের দাঁয়ত্বভার গ্রহণ করেন । 

বঙ্গপ্রান্ত জল্মভূমতে বৌদক ধর্মের প্রচার কার্য্য ১৯৬৯ খস্টাব্দে কাঁলকাতা 
১৯নং বিধান সরণ আর্য সমাজের বাংসরিক ধর্ম সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন । 
আসানসোল আর্ধয সমাজের মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধে আসানসোল আর্য 
সমাজ মাঁন্দরে পৌরাহত্যের কাজে [িযূন্ত হন এবং একই সঙ্গে হন্দী সংস্কৃত 
ও বাংলা বিষয়ে বোদক কলেজের আচার্ষেযর পদ অলংঙ্কৃত করেন । 

১৯৭৫ খঙ্টাব্দে বঙ্গীয় আর্য প্রাতানীধ সভার- প্রধান বটকৃষ্ণদেব বর্মন 
মহাশয়ের অনঃরোধে মোঁদনীপুর জেলার কোলাঘাট কাউরচণ্ডী গ:রুকুল 
আশ্রমের কুলপতির দাঁয়ত্ব গ্রহণ কাঁরয়া অদ্যাবাঁধ পূজ্য শাস্ব্রীজী সুস্থ শরীরে 

ঈশবরের সাধনে নিমগ্ন আছেন। প্রায় শতবর্ষ আয়ুক্কাল প্রাপ্ত । পুজনায় 


(111) 


হ্মচারী শ্রীচৈতন্য শাস্বরীজীর সচ্থছ শরীর কামনা কাঁর। আমার সাঁবনয় 
নিবেদন ব্লমে মানব জাতির অন্ধ কুপমণ্ডুকতা কুসংস্কারমূন্ত চেতনলাভে তথা 
সবজন কল্যাণের জন্য আমার গুরুজী প্রভাস চন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণনত মতত্যুর 
পরপারে এবং যতান্দ্র নাথ মাল্লক প্রণত জীবন জ্যোঁতিঃ নামক দুই 
খাঁন পুগ্ভক পুনমর্দ্বুণে অর্থ সাহায্য কাঁরয়াছেন ! সেইজন্য দাতা শ্ীচৈতন্য 
শাস্তীজীর 'ীানকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কারিতোছি । 
ইতি 
প্রকাশক 
পরিব্রাজক শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী 
[ডঃ জামতলা আর্ধসমাজ মানবতীর্থ বোঁদক আশ্রম 
পোঃ তাজপ.র, নন্দঈগ্রাম, মোঁদনী পুর 
শর ীবজয়া দশমী, ১৪ই আশ্বিন বহস্পাঁতবার ১৪০৫ 


বিঃ দ্রঃ--শূভাকাংক্ষী ব্যান্তগণ অনুরূপ প্রাচীন বোদক গ্রন্হ থাহা 
অর্থাভাবে প্রকাশিত করা সম্ভব হয় নাই । যাঁহারা মানব কল্যাণাথে 
অর্থ ব্যয় ও সহযোগীতা কাঁরয়া বোঁদক সিদ্ধান্ত প্রচার কাষেয সংকল্প করেন, 
তাঁহাদের নিকট আ্থক সহযোগীতার কামনা কার । 
দাতা-_দানে তাঁহার অন্তর হইতে শান্ত ও সঃখলাভ কর*ন। 
ওম. শান্তঃ শ্ান্তঃ শান্তঃ | 


কুলপতির শুভ ভাবন। 


আমার কৈশোর জীবনের আকাংক্ষানূষায়ী বেদের পঠন পাঠন কাঁরয়া 

উহার প্রচার কার্যে অদ্যাবধী সংকল্পে ব্রতী রাহয়াছ। আমার সামান্য 

সাত অর্থ দ্বারা বোঁদক সদ্ধান্ত ও দর্শন বিষয়ক কিছ; অমূল্য ও অপ্রাপ্ত 

পুগ্তক পূনমদ্রনের কাষেণ ব্যায়িত হোক আমার একান্তক বাসনা ৷ এঁকান্তিক 

কামনা পূর্ণ কারবার '্যান প্রেরণা ীদয়াছেন | যান অদ্যাবধী দেশের বিভিন্ন 

প্রান্তে দয়ানন্দজীর খাঁষখণ পাঁরশোধার্থে বোঁদক ধর্মের প্রচার কাঁরয়া 

আ'সতেছেন । আমার সামান্য সাঁচত অথ” দ্বারা পরবতাঁ কালে পুস্তক 

প্রকাশনের ভার থাকল । যাহার প্রেরণায় ও সহযোগে আচার্য্য বরক্ষমদত্তজীর 

পাঁরচালনায় কোলাঘাট মহ দয়ানন্দ আর্য) গুরঃকুল ও আশদতলা বেদমান্দর 

আশ্রমে কন্যাগুরুকুল সংস্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে । আমার সেই প্রিয়জন 

পার্রাজক জামতল্যা আধ্ঠয সমাজ মানবতীর্থ বোঁদক আশ্রমের সংস্থ্াপক 

বক্মচারী শদ্ধানন্দজীর হাতে অর্পণ কাঁরলাম । পরমাত্বার নিকট আমার 

প্রার্থনা এই যে, আমার উদ্দেশ্যগহীল প্রকাশনের কার্যে সুসম্পন্ন হউক । 

এবং শুদ্ধানন্দ ব্দ্ষচারীর সংগ্ছ শরীর ও দীর্ঘায়ূর কামনার সাহত লেখনী 
[বিরাম 1দতোছ। 

ইত-_ 
শুভাক।ংক্ষী 
স্বামী শ্রীচৈতন্য শীস্তী 
মহার্য দয়ানন্দ আত গুরুকুল কোলাঘাট 
কাউরচণ্ড৭, আমলহাণ্ডা মোঁদনীপতুর 


ওম্্‌ 


জীবন-জ্যোতিও 
ভুমিকা 


মনৃষ্য জন্ম সফল কারবার জন্য খাঁষ-মহার্ধ দের দর্শন উপাঁনযদ আদ 
বেদান.কুল গ্রন্ছ সমূহ, মনৃষ্য সমাজে আদ শাস্তুর,পে বর্তমান থা1কলেও 
আধাঁনক ববদ্ধানগণ মূল স[ন্রের ও মন্ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দণরদহ মনে 
কাঁরয়া প্রচলিত ভাষ্ের উপর 'নভ'র কাঁরতে 'গয়া ভাধ্যকারদের মতা*্ত 
ছাড়া শাচ্দের গভীর জ্ঞানের কোন সন্ধান না পাইয়া হতাশ হৃদয়ে বেদাঁদশান্ত্ 
অধায়ন একরকম ছাঁড়য়া 1দয়াছেন বাঁললেও অত্যুন্তি হয় না। আম আমার 
্ষদরা্ত লইয়া বদন হইতে দর্শন উপাঁনষদআদ ধাঁষশাদ্ত্রের মধ্যে 
প্রবেশ লাভ কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরয়া আসতোছ। তাহার ফলে যসাশান; 
যাহা গিকছ; জ্ঞানলাভ কাঁরতে পা'ঁরয়াছ+ তাহার মধ্য হইতে সারসংগ্রহ কাঁরয়া 
ক্ষুদ্ু ক্ষুদ্র প্রবন্ধাকারে, মনদ্য্য জীবনের জ্যোঁতঃর সন্ধান বার চেষ্টা 
কারয়াণছ মান্র। ইহার দ্বারা সমাজের যদ কোন উপকার হয়, গনজেকে ধন্য 
মনে কাঁরব । 

আশাকাঁর, পাঠকগণ আমার এই ক্ষদ্দ্ “জীবন-জ্যোঁতিঃ” প/গ্তকখান 


ননরপেক্ষ ভাবে পাঠ কাঁরবেন । 
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সংসার আশ্রম না ধম্মশালা 
দৈব ও পুরুষকার 
সঁষ্টর অর্থ 
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সুখ ও শান্তি 

বেদ ও ঈশ্বর 
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প্রভাতীঃসংগীত 


ও্ঘৃ - 


্ 0 
সীবন-জ্যোতিও 
মনুধ্য জীবনের ব্রত 
গ্রুতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষামাপ্নোতি দাক্ষিণাম | 
দাঁক্ষণা প্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপাতে ॥”। 
যজন্৪ অ2 ৯৯ মঃ ৩০ 
বেদ ভগবান উপদেশ কাঁরতেছেন, “হে মনুয্যগণ! তোমরা মন,ষ্য 
জন্মের উদ্দেশ্য জানিয়া বত ধারণ করিয়া সংসারে কম্মণ কর ; 
( মনুষ্য জীবনে পূর্ণ সফলতা ও শ্রেন্ঠ উৎকর্য লাভের জন্য কর্তব্য 
পালন কারবার সংকজ্পকে বত কহে )। ব্রত ধারণ করিয়া কর্ম্ম 
কাঁরলে, পাঁথবীর এধ্বধ্য” দীক্ষণাস্বরূপ তোমাদের দান কাঁরয়া 
রাঁখয়াছ গ্রহণকরতঃ; তাহার সদোপযোগ কাঁরয়া সুখী হও । 
এ*বধয্যে মোহপ্রাপ্ত না হইলে আমার উপর শ্রদ্ধা বাড়তে থাকবে, 
আমার উপর শ্রদ্ধা বাঁড়লে আমাকে সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ 
জানয়া ও প্রাপ্ত হইয়া মপীন্তুর আনন্দ ভোগ কাঁরতে পারবে । 
মনষ্য বাঁলতে গেলে জীব "জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব, জ্ঞান 
গ্রহণের উপযোগ, কম্ম” করিতে স্বাধীন, টৈতন্যদ্বরূপ জীবাত্মাকেই 
বদঝায়, (বাহরের আকৃতি ও বংশ পাঁরিচয়ের দ্বারা জাতি 'বভাগ 
হইয়া থাকে ) জাতি অর্থে মন[ষ্য, গো, মাহষ আদি । 


তে 





২ ভগবন জো।তঃ 


জশবাত্মা, শরগর হীদ্দ্রয় এবং বযাদ্ধ অহংকাররদগ গর দর 
সাহায্যে জ্ঞান, কর, উপাসনা রূপ সমন্ত প্রয়োজন সাধত ঝারয়া 
থাকে, ইহারা মনযয্যের ভৃত্য স্বরূপ । স্হলে শরীর হীপ্বয খর 
আদ সমস্তই জড় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের ভোগের 
কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। মনদয্যের প্রত বাঁলতে গেলে, 
আত্মার শ্লেন্ঠ উৎকর্ষের উপযোগণী কর্তব্য কস্ম' কারবার সৎ্ঝগ 
বঝায় । মন[ষ্য মাত্রেই দুঃখের নিবযাতত চায় ; সখের আকাগনাদত 
মান্বের মধ্যে কোথা হইতে দুঃখ আসল জানিতে না পারিলে 
তাহার 'িবাত্তর উপায় কি কাঁরিয়া স্থির হইতে পারে । 

আমাদের প.ব্বপুরুষ মহািগণ জীবনমদন্ত অবস্হায় জগবাত্মার 
স্বরুপ, স্নান্টকত্তা' পরমাত্মার স্বরূপ, স্যাঞ্টর উপাদান প্রকাতির 
স্বরুপ, আতীম্দ্রয় বেদজ্ঞানের সাহায্যে, যোগজ সামথের দারা 
প্রত্যক্ষ করিয়া, মনুষ্যের অভ্যুদয় ও নঃশ্রেয়স 1সাদ্ধির উপায় অথাৎ 
ধর্ম যাহা বোঁদক যুগে মনুষ্য সমাজে, ত্রাঙ্গাণ আদ চার বণ 
ব্যবস্থা, ব্রহ্মচধ্য আদ চার আশ্রমের ব্যবঙ্থা, সংসার আশ্রমে 
দাভার্ধান হইতৈ আন্তেণ্টি পথ্যন্ত যোলহ সংস্কারের ব্যবস্থা এবং 
প্রত্যেক ব্যাষ্ট জশবনের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ধ লাভের জন্য যম, নিয়ম আদ 
তঙ্টাঙ্গ যোগ সাধনের ব্যবস্থা ব্রত ধারণ করিয়া পালন কারবার বধান 
দয়াছেন। বাল্যাবস্থা হইতে এই সমস্ত বৌদক নিয়ম শঙ্খলার 
সাঁহত পালন করাই মনুষ্য জীবনের সফলতার একমাঘ পণ্থা । ব্রত 
ধারণ কাঁরয়া কম্ম* না কাঁরলে সে কম্ম' আত্মার কল্যাণে না হইয়া 
ইীন্দ্িয়ের প্রেরণায় ভোগ মর্গে হইবার কারণ মনদধ্যকে দ্খ ও 
বঞ্ধনের পথেই লইয়া যাইবে । পরমাতআ্মার উপদেশ ব্লত লইয়া কম্ম 


মনুষ্য জীবনের বত ৩ 


কারবার জন্য ; নিলপ্ত হইয়া কর্তব্য বিচার কাঁরয়া কর্ম কাঁরলে 
সে কর্ম বষ্ধনের কারণ হইবে না। এইরূপ কম্মের দীঁক্ষণাস্বরূপ 
পরমাত্মা পাঁথবীর সমস্ত এ*বয্য আমাদের দান কারয়া রাখিয়াছেন, 
এ*বয্যের সংব্যবহারের দ্বারা জগতে অসাম কল্যাণ সাঁধত হইয়া 
থাকে । জীবনের ব্রত না থাকলে এমবয্যের মোহে পাঁড়য়া মনৃষ্য 
জীবন ব্যর্থকরতঃ ?িনজের ও জগতের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া 
থাকে। যেমন পরমাত্মার সাণ্টর আশ্চয্য কৌশলে যে বায়ু, আগ্ন, 
জল, স্‌য্য আদ 'দিব্যশান্ত ?বাঁশস্ট পদার্থ জীবমান্রের প্রাণস্বরূপ 
হইয়া পালন, পোষণ ও রক্ষা কাঁরতেছে সেই আঁগ্ন, জল, বায়ু 
সয্যাণদদব্যগণ 1বাঁশস্ট পদার্থ, 1হংসুক ও দ্বেষ ভাবাপন্ন কর 
অধাম্মিক, মন্‌ষ্যের শাসনের জন্য বাণস্বরূপ হইয়া অশেষ দুঃখ 
প্রদান কারতেছে। এই ভাবে জড় এ*বয্য' জীবের কখন অর্থ কখন 
অনর্থরূপে সখ ও দুঃখের কারণ উৎপন্ন করিয়া থাকে | 
"ভাবনোপচয়াশ্ছঃদ্ধস্যসবং প্রকীতিবত- |” 
সং দঃ অঃ ত সুঃ ২৯ 
একই জড় প্রকাতি যেমন বদ্ধ পুরুষের বন্ধনের সহায়ক হহয়া 
তাহার ভোগের উপাদান যোগাইয়া থাকে এবং মুক্ত পুরুষের মীন্তর 
সহায়ক হইয়া মীন্তর আনন্দ ভোগের সাহায্য কাঁরয়া থাকে । সেইরূপ 
মনৃষ্যে প্রবাত্ত ও ভাবনার অনুকুল জড় এম্বর্য সুখ ও দুঃখের 
কারণ হইয়া থাকে। বলত পালনের দাঁক্ষণাস্বরপ পাঁ্থিব এ*বয্য: 
প্রাপ্ত হইয়া মোহম্‌গ্ধ না হইলে এই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ শরীর ও 
আঁনত্য ভোগ্য পদার্থে আপান্তই যে বন্ধন ও সমস্ত দুঃখের কারণ 
বাঁঝতে পািয়া, মদীন্ত সুখের আকাঙ্ক্ষাধ্যন্ত পরের, সত্যস্বরূপ, 


৪ জশবন-জ্যো1তিঃ 


আনম্স্বর্প ও সদা মত্ত পরমাত্মার উপর শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। খ্রাখা বাদ্খর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিয়া উপাসনা 
যোগের দ্বারা সম্বন্ধ কাঁরতে কাঁরতে সত্যস্বরূপ ও আনন্দস্বর,গ 
গরমাত্াকে গ্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, পাঁথব 
এ*বষো'র আনন্দ তাহার তুলনায় আত তুচ্ছ মনে হইয়া স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ কাঁরয়া আনম্দস্বরূপে অবস্থান কারিয়া ম্টান্তর আনন্দ ভোগ 
কারয়া থাকে । 

আধা“ খাঁষগণ মন্য্যমান্্রকে অমৃতের সন্তান বাঁলয়া আহৰান 
কাঁরয়। বলিতেছেন, এই দুলভ মনুষ্য জন্ম গ্রাপ্ত হইয়া তোমাদের 
আকাট্ক্ষিত মান্তরূপ দিব্য ধাম প্রাপ্তর জন্য ব্রত ধারণ কারয়া 
কম্ম কর। 


ওম 
যম 


আহংসা সত্যান্তেয় ব্্নাচয্যা পাঁরগ্রহা যমাঃ। 
যোঃ সমাঃ স;ঃ ৩০ 


আহংসা অর্থে মন বাক্যে ও কম্মের দ্বারা হিংসার বাদ্ধমূলক 
কম্ম না করা। মন বাণী ওকম্মের দ্বারা সংসারে দুঃখের 
নিবাতমূলক মনবৃত্তি ও কম্মের নাম আহংসা | 

প্রাণিমান্রের সুখ শান্ত ও উন্নতিতে আনাঁষ্দত হইয়া 
সহানদভাতির সাহত তাহাদের সাহায্যে তৎপর থাকা । হংসা 
মনদষ্যের পরম শর, উহার দ্বারা অপরের আনষ্ট করিবার পূব্বে 
ীনজের আনিষ্ট আগেই হইয়া থাকে। কারণ হিংসার উৎপান্ত 
হৃদয়ে, নিজের হৃদয় হিংসার দ্বারা কলঃাষত করিলে তবে অপরের 
আনিষ্ট কাঁরতে সক্ষম হইয়া থাকে। হিংসৃক লোকের মনে কখন 
শান্ত থাকিতে পারে না। কারণ-_সংসারের চাঁরধারে লোকের সুখ 
ও উন্নাতি দেখিয়া তাহার হৃদয় সব্বদা দগ্ধ হইতে থাকিবে । হিংসুক 
লোকের হৃদয় 'নম্মম ও কঠিন হইবার কারণ, দয়া, পরদ;ঃখকাতরতী, 
সহানুভূতি, সরলতা, নম্রতা আদ আধিকাংশ সংগ্‌ণ হইতে বাত 
হইয়া থাকে। প্রকৃত আঁহংসক হইতে পারলে সংসারে কেহ শত্রু 
থাকতে পারে না। 


৬ জীবন-জ্যোত; 

আঁহংসাই মন্ষ্যত্বের আদশকে সমধড্অখল কারয়া থাকে । 
আহংসক না হইতে পারলে মনষ্যের অন্যান; সমস্ত সংগুণকে 
নষ্ট কাঁরয়া দেয়। মহার্ষগণ হংআর দারা প্রাপ্ত ভোও; পদার্থ- 
মাত্রেই দস্ট ভোজন বাঁলয়াছেন। উহা ভোক্ষণের দ্বারা তমগদ্ণ 
বশম্থগ্রাপ্ত হইয়া মনদষ্যত্বকে নস্ট করিয়া দেয়। সেই কারণ 
খাঁষ মহাষগণ আহংসা, সত্য. অণেয় আদ যম ও নিয়মকে 
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মনষ্যত্বের প্রথম সোপাম বাঁলয়া “সাঝভোমা মহাব্তম, 
বাঁলয়াছেন। 

সত্য-_-অর্থে মন বাক্যে ও কম একতা । 

সত্য মনন, সত্য কখন ও সত্যাচরণের দ্বারা মন শ* হইয়া - 
অসীম শাশ্তলাভ হইয়া থাকে । সত্য আচরণের দ্বারাই 'বদ্বানাদগের 
মার্গ প্রসারত হইয়া থাকে। মনঘ্য্যত্ব সত্যের উপ্রই গ্রীতাত্তত, 
সত্য ভ্রষ্ট হইলে সংসারে তাহার সমস প্রীতষ্ঠা নষ্ট হইয়া 
ঘায়। সত্যই বিশ্বাসের মূল। কপদক শন্যহইলে ও সত্যে 
পাঁতন্ঠিত হইতে পারলে লক্ষ পাত অপেক্ষা বি*বাসের পানর হইয়া 
থাকে। মিথ্যা আচরণকারী ও সত্যের মাঁহমা অবগত আছে। 
কারণ সেও চাহে না, যে কেহ িথ্যা বলিয়া তাহাকে ঠকাইয়া লয়। 
সত্যের মুখ হিরণনয় পান্রের দ্বারা আবত, অধ, হী'্দ্রিয়ের 
মোহরূপ চাকাঁচিকের দ্বারা আবৃত; রুপের মোহ, শব্দের মোহ! 
রসের মোহ, স্পর্শের মোহ ও গন্ধের মোহ অসংযাঁম পুরুষকে 
সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট কয়া থাকে। সত্যকে ছাড়লে ধম্ম 
তোমাকে ছাড়বে না; সত্যে প্রীতাঙ্ঠত না হইলে সত্যস্বরূ 
প্রমাত্মাকে জানবার এবং প্রাপ্ত হইবার কোন আশা নাই। 


যম ৭ 

অস্তেয়_ অর্থে চুরি ত্যাগ । অসংযম ও ভোগের লোভই 
মনুব্যকে চাঁরর পথে লইয়া যায়। সংযম, নির্লোভ ও ঈশ্বরে 
বিশ্বাসই অস্তেয় ?সাঁদ্ধর উপায় । 

্রহ্মচর্্য- অর্থাৎ বেদানুকুল আচরণ করা। 1বর্ধয ধারণের 
উপরই ব্হ্গচর্য্য প্রাতিষ্ঠিত। হীণ্দ্রয় সংযম না করিলে বেদানুকুল 
আচরণ করা সম্ভব নয় । বেদানকুল আচরণ আত্মার কল্যাণে অর্থাৎ 
ব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত? ইন্দ্রিয় সংযম না কারয়া কর্ম কারলে সে. 
কম্ম" আত্মার কল্যাণে না হইয়া হীশ্দ্রয়ের অনুকূলে হইতে থাকিবে 
বেদানুকুল কম্ম্মমান্রেই নিঙ্কাম কর্ম ( অর্থাৎ কামনার ীনবাত্ত- 
মুলক কর্ম); ইপ্দ্রিয়ের প্রেরণায় যে কম্ম করা যায় উহা স্বকাম 
কম্ম, (অর্থাৎ ভোগের প্রবাত্ত মূলক কর্ম), উহা ব্রহ্গচ্ষে?র 
পূর্ণ বিরোধী । রক্ষচর্য্য পালনের দ্বারাই মনুষ্য জন্ম সফল 
হইয়া থাকে । 

অপরিগ্রহ_ অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণা রোহিত হওয়া । বিষয় তৃষ্ণাই 
মনূয্যকে প্রয়োজনের আতীররিন্ত বিষয় গ্রহণ করাইয়া উদ্বেগ ও 
স্বকামবত্তি বৃদ্ধির দ্বারা আত্মাকে কলুষিত কাঁরয়া থাকে। 
আত্মার প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয় গ্রহণ কারবার প্রবাত্তর নাম 
অপাঁরগ্রহ। অপাঁরগ্রহ িসদ্ধ হইলে অন্তরদঁঘ্ট বদ্ধির দ্বারা 
আত্মজ্ঞান বাদ্ধি হইয়া মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য ও সার্থকতার যথার্থ 
জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে । 


ওগ্‌ 


মি 


নিয়ম 


শাঁচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রাণধানাঁণ নয়মাঃ ॥ 
যোগঃ সমাঃ সংন্রঃ ৩২ 

মনৃষ্যমান্রকে সংসার যাত্রা শুর; কাঁরতে হইলে 1ক ি 1নয়ম 
পঁতপালন কাঁরয়া চললে মম[ষ্য জীবন সার্থক হইতে পারে তাহাই 
মহাফগণ প্রত্যেক দিনের কর্মপদ্ধাত হসাবে পালন বারবার বিধান 
দিয়াছেন । 

ৌচ__অর্থে ময়লা পাঁরঙ্কার করিয়া পবিত্র হওয়া । কোন 
কম্ম শুরু কাঁরতে হইলে যে যন্ত্রাদর সাহায্যে কর্ম কাঁরতে 
হইবে তাহা “মজবুত ও পাঁরঙ্কার পাঁরচ্ছন্ন হওয়া চাই; সেই 
কারণ আমাদের বম্চ কারবার যন্তস্বরূপ স্থল শরীর ও হীন্রয়াঁদ 
সবল, সুস্থ ও পাঁবন্ন রাখিবার জন্য, শোঁচ সন্তোষ আঁদ পাঁচ প্রকার 
'রিয়াযোগ প্রাতাঁদন নিয়ম পুব্বক অভ্যাস কারবার বাঁধ আছে। 
নমল জলের দ্বারা চ্ছুল শরীর পাঁরৎকার করার নাম বাহ্য শোঁচ। 
ইহার দ্বারা স্থল শরীর সমস্থ থাকে এবং হীন্দ্রিয়গণকে বিষয় 
সম্বন্ধের দ্বারা অপাঁবন্রতা হইতে রক্ষা করার নাম অন্তর শোৌচ। 
সব্বদা মমকে পাঁবন্র রাখিতে হইবে কারণ মনের পাঁবন্রতার উপরই 
হীন্দ্রয়গণের শুদ্ধতা 'নর্ভর কারতেছে | 
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সন্তোধ_অর্থাৎ মনের উদ্বেগশূন্য অবস্থায় আত্মতৃপ্তির নাম 
সন্তোষ এবং আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ভোগের নাম সন্তোষ । আমারই 
কম্মফলে সংসারে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া 
অক্ষুব্ধ মনে আত্মার কল্যাণ চিন্তায় প:রুষার্থের সাঁহত নিজ্কাম 
কম্ কারবার আগ্রহকে সন্তোষ কহে । 

তপঃ অর্থে শরীরকে শীত উষ্, ক্ষুধা তৃষম সহনশখলতার 
দ্বারা সাধনার উপযোগী করিয়া গাঁড়য়া তোলা, যে স্কুল শরীরের 
বারা বাঁহরের সমস্ত কম্ম সম্পন্ন কারতে হইবে তাহ।কে কিন 
কম্মত ও সংযমের জন্য যাহা যাহা অভ্যাস করা প্রয়োজন তাহার 
নাম তপঃ। স্থূল শরীরকে ব্যাঁধ, স্ত্যান, প্রমাদ, আলস্য, অঙ্গমে- 
জর্যত্ব হইতে রক্ষা কারবার জন্য শত উষ্জাঁদ সহনশণল করা, 
কাঁঠন শধ্যা ব্যবহারের দ্বারা শরীরকে দঢ় করা, তামাসিক আহার 
বজ্জ নের দ্বারা মনের চাগ্ল্য ও শরীরের জড়তা দূর করা, সংকম্মণ 
কারবার জন্য সব্বদা প্রদ্তুত থাকা, সত্যরক্ষা করিবার জন্য 
অমনানবদনে সমস্ত কস্ট সহ্য করা ও হীন্দ্য় দমন কারবার জন্য 
শরীরের নগ্রহ এবং আত্মানর্ভরভা। এই ভাবে তপঃ অভ্যাস না 
কাঁরলে মনে সৎকম্্ কারবার, সত্য পালন কারবার এবং ইম্্রিয় 
দমন কারবার ইচ্ছা থাকিলেও জড়তা ও আলস্যের কারণ কোন 
কম্মই সংসম্পন্ন কাঁরতে পারবে না। ব্যাঁধ স্ত্যান আদি বি 
আসিয়া উন্নতির সমন্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দিবে, সেই কারণ 
সাধককে নিয়মমত ও দ্‌ঢ়তার সাহত তপঃ অভ্যাস কাঁরতে হইবে। 

সাধ্যায়_ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন। মনদষ্য জন্মের সার্থকতা 
জ্ঞানের উপরেই প্রাতষ্ঠিত। যথার্থ জ্ঞানলাভ কারবার জনা এবং 

৬ 


১০ জীবন-জ্যোতিঃ 


সব্বদা মনকে সত্যপথে জাগ্রত রাখবার জন্য সং গ্র্ছ অধ্যয়ন ও 
পরস্পর আলোচনা, বিচার ও তর্ক করা প্রয়োজন । তক ও 
বচারের দ্বারাই জ্ঞান ও ধম্মলাভ হইয়া থাকে । যথার্থ জ্ঞান 
ও ধম্মই মনুষ্যকে পথত্রন্ট হইতে ও সত্যন্রষ্ট হইতে রক্ষা কাঁরয়া 
থাকে । ূ 
ঈশ্বর প্রণিধান__অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণ বদ্্ম স্বভাব চিন্তা 
করা। ঈশ্বর বান কর্মফল দাতা আমার অন্তরে ব্যাপক থাকয়া 
সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান কাঁরয়া রাহয়াছেন, উপাসনা যোগের দারা 
প্রত্যহ যাঁদ এইর্‌প চিন্তা করা যায়, সমস্ত দুঙ্কম্ম” হইতে ও পাপ 
চন্তা হইতে আমরা বাঁচিতে পারব । | 

যম ও দিয়ম পালনের দ্বারাই মন্যয্যত্ব লাভ হইয়া থাকে। 
সেই কারণ খাঁষ মহার্ধগণ যম ও নিয়মকে মহারত "স্থির কাঁরয়া 
মনুষ্যমান্রের অবশ্য করণীয় বাঁলয়া উপদেশ করিয়াছেন । 


সেনা, সতত গজাতে 


ওম্‌ 
সংসার আশ্রম ন৷ ধন্মশালা 


সার আশ্রম মন্ষ্য মান্রের ধন্মশালা ৷ এই আশ্রমই মনুষ্যের 
রানার উপযুক্ত ক্ষেত্র। 
ম্মশালায় যে সমস্ত যাঁত্র আশ্রয় লইয়া থাকে সে আশ্রয়ের 
চান কাহ্‌্রওনজস্ব নহে; সংসারে যে গৃহে আমরা জন্মগ্রহণ 
কার সে গৃহও আমাদের নিজস্ব নহে, ঘাত্র হিসাবে আমরা 
আশ্রয় প্ইত়া থাঁক। সংসার আশ্রমরূপ ধন্মশালায় আশ্রয় লইবার 
হত তীর্থ হ্থানের ধন্মশালায় আশ্রয় লইবার সাঁহত প্রভেদ 
কোথায় ; সংসাররূপ (ফানযাজারা [কছু বেশীঁদন অবস্থান কারবার 
প্রয়োজন হয় আর তঈর্থ স্থানের ধন্মশালায় [কু কম দিন 
অবস্থানের প্রয়োজন হয়, প্রভেদ শুধু সময়ের । কাধের গর্ত 
ও লঘূহ হলাবে কোথাও বেশীদন ও কোথাও কম 1দন অবস্থান 
কারবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। তীরথশ্থান বা কোন সহরের 
| লয় হযে কাষ্যের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা যাই, সে কার্ধ্য শিশদু 
মাঁবাশ্স্ট ও লঘ্‌ সেই কারণে সেখানে আধক দিন থাকবার 
শয়োকতন হয় না। সংসার আশ্রযমরূপ ধম্মশালায় যে কার্ষ্যের 
উদ্দেশ্য লইয়া আমরা আঁসয়াঁছ উহার সীমা মহৎ এবং গুরুত্ব 
্ ঝি আমরা খন তীথল্হানে বা কোন সহরের ধম্মশালায় 
তখন যে কের উদ্দেশ্য লইয়া আমরা গিয়াছ সে 
ঘ্য লাধন কারবার জন্যই সব্বদা তৎপর থাক ও যতশাপ্ৰ কার্য 
1 কারতে পার সেই চেম্টাই আমাদের হইয়া থাকে । ধর্ম্ম- 
নও আহার [বহার আদ আমাদের উদ্দেশ্য 'সাম্ধর 





1) 












১২ জীবন-জ্যোত 
সহায়কর্‌পে ব্যবহার করিয়া থাঁক বাঁলয়া তাহাতে কোন আশাস্ত 
জন্মায় না। সেই কারণ জীবনে আমরা তাীথ স্থানের ও সহরের 
কত ধম্মশালায় ঘুরিয়াছ কত রকমের ভোগ কাঁরয়াছি তাহার 
কোন সংস্কারই হৃদয়ে পড়ে নাই। বাহিরে গিয়া হৃদয়ে গ্রহণ 
কারবার উপযোগন ষে কর্ম আমরা কাঁরয়াছি ও যে সৌন্দর্যয আমরা 
দেখিয়াছি তাহারই সংস্কার হৃদয়ে রাহয়া 1গয়াছে । 

সংসার আশ্রমরপ ধন্মশালায় আমরা আসর়াছি মনুষ্য 
জবনের মহান উদ্দেশ্য লইয়া । ইহার গুরুত্ব অনেক অধিক । সেই 
কারণ কিছু বোঁগাঁদন এখানে থাকবার প্রয়োজন আছে । মানুষের 
ক্রমে যেমন স্বাধীনতা আছে তাহার কর্তব্যের মধ্যেও সেইরূপ 
গুরুত্ব আছে । সন্তান 'বযখন সংসার আগ্রমরপ ধন্মশালায় মাতা 
[পতার আশ্রয়ে আসিয়া পাঁড়ল তখন সে সম্পূর্ণ পরাধীন । মাতা 
পিতার উপর তাহার জীবন গঠনের পূর্ণ দায়ত্ব নভর কাঁরতেছে। 
মাতা িতাগণ পুর্যানুকমে তাহাদের জীবন গঠনের পথ 
হারাইয়া ফেিয়াছে। তাহারা মন:য্য জীবনের উদ্দেশ্য না জানা 
বশতঃ সন্তানগণকেও কোন শক্ষা দিতে পারে না। সংসার আশ্রম- 
রূপ ধম্মশালায় আগিবার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাওয়ায়, ব্রতশন্য 
অবস্থায় একস্থানে আধক দন অবস্থান করিবার কারণ বাসম্থান ও' 
শরীরের উপর মমতা জদ্মাইয়া এবং আহার বিহারের দ্বারা শরীর 
রক্ষা করাই মনুষ্য জীবনের মুখ্য প্রয়োজন মনে করিয়া তাহারই 
প্রাপ্তির চেষ্টায় আমরা দিনের পর 'দিন কাটাইতোছি। মন্‌ষ 
জীবনের মহান উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া, আমরা যে সংসার আশ্রমর;গ 
ধন্মশালায় যান্িরপে আসিয়া একথা একেবারেই ৮ 


সংসার আশ্রম না ধম্মণালা ১৩ 


হইয়া গিয়াছ। আমরা এই জীবনে ধম্মালায় কত যান্নিকে 
আসতে দৌখলাম, আবার কত যাঁ্রকে চলিয়া যাইতে দৌখলাম, 
কত যাঁত্র পব্বে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই একে একে চলিয়া 
গিয়াছে, আমরাও কয় বংসর হইল আসয়াছি কবে যাইতে হইবে 
এখনও দনাচ্থছর হয় নাই। এইভাবে অসংখ্য যান্রির ভিড় 
লীগয়াই আছে। ইহাদের মধ্যে কয়জন যাঁর এই সংসার আশ্রমরূপ 
ধম্ম শালাকে ও শরীরকে মনৃষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক- 
রূপে ব্যবহার কারয়া থাকেন 2 শিক্ষার অভাবে শৈশবে জীবন 
গঠন না হইলেও জ্ঞান বাঁদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য. জগবনের গর্ব 
বাঁঝতে পারিয়াও যাঁদ এই ক্ষণভঙ্গ;ঃর শরীর ও ক্ষণস্থায়শ পান্ছ- 
শালার মোহ না কাটে তাহা হইলে এই শরীর ছাড়য়া যাইবার সময় 
পার্থব এব্য, পান্ছুশালা ও পাঁরিবারবর্গের গায়া মমতা ও 
ভাঁবষ্যং জীবনের বিভীষিকার ছাঁব আমাদিগকে অধীর ও মহম্জমান 
কাঁরয়া তুলবে । অনন্ত দয়ার সাগর পরমাত্মা আমাদের এই মোহ 
কাটাইবার জন্য মনুষ্যের মধ্যে বিকম্র্মের. ভয়াবহ ফলের প্রত্যক্ষ 
দৃষ্টান্ত এবং | বচিন্র ভোগ যোনির অসীম দুঃখ ভোগের প্রত্যক্ষ 
[নদর্শন সব্ব্দা আমাদের সম্ম্‌খে ধরিয়া রাখিয়া কম্মফল ভোগের 
নিশ্চয়তা প্রত্যক্ষ করাইতেছেন। 


ওমূ 
দৈব ও পুরুষকার 


বেদের মৃখ্য অথ ঈ*বর, গোঁণ অর্থ জ্ঞানী, বিদ্বান এবং দিব; 
গুণাবশিষ্ট সৃজ্ট পদার্থ যথা-_সূ্যণ+ বায়, আগ, জল পাথব্যাদিও 
বুঝায়। এখানে কম্মফল সম্বন্ধে যখন বিচার দেখা যাইতেছে 
তখন মৃখ্য অর্থ ঈ*বরকেই দেব ধরিতে হইবে । কারণ কম্ম ফল 
দাতা সব্বন্ত ঈ*বর । আমরা প্রারব্ধ বা অদম্ট 1হসাবে যে ফল 
প্রাপ্ত হইয়া থাঁক উহাকেই দৈব কহে । 

কম্ম" কারবার আঁধকার ও স্বাধীনতা মানুষেরই দোঁখতে পাওয়া 
যায়। আমরা যে সমস্ত কম্ম' করিয়া থাকি উহা তিন ভাগে বিভন্ত 
দ্বারা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাক; ক্রিয়মান, সষ্চিত ও প্রারব্ধ বা অদ্জ 
[হিসাবে ক্লমপূব্বক কম্মফলের বিধান দোঁখতে পাওয়া যায়। 
' আমরা যে সমস্ত কম্ম কারয়া থাক তাহার কতক ফল প্রত্যক্ষ 
হিসাবে যাহা পাইয়া থাঁক তাহাই ক্রিয়মান, কম্মের কতক ফল 
যাহা সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় না তাহাই সাত এবং ফল পাওয়া 
যাইতেছে অথচ কোন- কম্মের ফল জানা যায় না তাহাই প্রারব্ধ বা 
অদজ্ট; কম্মের ফল প্‌ব্র্ে যাহা সাত ছিল তাহাই পরে 
প্রারব্ধ ফল কম্ম হিসাবে পাইয়া থাকি, উহাই অদ্ট। এইভাবে 
আমরা যথার্থরূপে ও ক্রমাহসাবে নিজ নিজ কৃতকম্মে'র ফল জম্ম 
জন্মান্তরে ভোগ করিয়া আিতেছি। কম্মফলের উপর আমাদের 
কোন আঁধকার দেখা যায় না। কম্মফলে মানদষের আঁধকার 
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দৈব ও প্দরষকার ১৫ 
থাঁকলে কেহ দ:ঃখ কষ্ট ভোগ কাঁরিত না এবং বন্ধনের মধ্যেও কেহ 
থাকিত না। সাংখ্য দর্শনে দেখা যায় থা-- 

ন ঈশবরাষান্টতে ফল নিষ্ণাত্তঃ কর্মণা তাঁতিসদ্ধেঃ। 
সাং ঃ অ& সুঃ ২ 
ঈশ্বরের আধম্টাতৃত্বে জীবের কম্মফলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে ; 
কম্ম ও জড় তাহার ফল ও জড় বিচার কারিয়া জন্ম জন্মান্তরে 
ক্লম পূব্বক ফল বিধান কারিবার শান্ত উহাদের থাকিতে পারে 
না; এবং মানুষেরও কম্ম ফলের উপর কোন কর্ত্ত্ব দেখা যায় 
না। ন্যায় অনুযায়ী সমূহ জীবের অনাঁদ অনন্ত কম্মের ফল বিধান, 
সব্বজ্ঞ সব্বশীন্তমান সব্বাব সব্বব্যাপক এবং সমস্ত জীবের 
সাহত সাক্ষাৎ সম্বষ্ধ রাখিবার শান্তীবাশষ্ট ঈশ্বর ?ভন্ন আর কে 
কাঁরতে সমর্থ কেহই নহে সেই কারণ কর্মফল দাতা ঈ*বরকে 
মানিতেই হইবে । 
জব জগতের মধ্যে মানূষই শ্রেষ্ঠ কারণ জ্ঞানাঁবচার ও কম্ম 
করিবার আঁধকার মানুষেই পাওয়া যায়, অন্য কোন ইতর জীবে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরুষ যাহা আভলাষ করে ও তাহার 
প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত কম্ম" ও চেষ্টা করিয়া থাকে তাহাকেই পুরুষ- 
কার কহে । মানুষের কম্মণ ও চেষ্টার উপরই তাহার জীবনের 
উদ্দেশ্য সাদ্ধি নিভ'র করিতেছে । এই জীবনের মধ্যেই আমরা 
উহা উপলব্ধি করিয়া থাকি। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতে যাহারা 
নিয়ম, শঙ্খলা ও কর্তব্যের উপর বিশেষ দুষ্টি রাখিয়া জীবনকে 
পাঁরচাঁলিত করেন তাহাদেরই আমরা মানষী এবং আদর্শ পরুষ 
বাঁলয়া শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি। ইহাতে বুঝা যাইতেছে 


দন জশীবন-জ্যোতিঃ 


প্‌রূষকারের উপরই আমাদের ইহজগ্মের ফলাফল ও পরজন্মের 
ফলাফল সমন্তই নির্ভর কীরিতেছে। প:রষকারই ক্রিয়মান, সাত 
ও প্রারব্ধ ভেদে ইহজন্মে ও জন্মান্তরে ফল প্রাপ্তর একমান্র সাধন 
আমাদের কম্মে'র উপরই: ভাল মঞ্দ সমস্ত ফল নিভর কাঁরতেছে। 
কঠ উপাঁনষদে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় যথা__ খাতং িবস্তে 
সকৃতস্য লোকে গ্হাং প্রাবষ্ট গরমে পরাদ্ধে। কঠঃ পরমাত্মা প্রাণী 
মান্রের হদয় মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বষ্ধের দ্বারা সাক্ষী স্বরূপে অবস্থান 
কাঁরয়া যথার্থরূপে প্রত্যেকের নিজ নিজ কর্ম অন্যযায়ী ফল বিধান 
কাঁরয়া থাকেন। বম্ম ফলদাতা যখন সব্বর্জন্যায়কারন ঈমবর, তখন 
ফলের সম্বন্ধে মানুষের কোনও চিন্তারই প্রয়োজন নাই; গাঁতায় 
ভগবান মী উপদেশ করিয়াছেন, যথা 

“কম্মণণ্যে বাঁধকারস্তে মা ফলেষ্‌ কদাচন। 

যা কম্ম" ফল হেতৃভূট্মাতেসঙ্গোইস্তয কম্মীণ ॥৮ 

গীঃ অঃ ২ শ্রোকঃ ৪৭। 

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য স্থির কারয়া পুরুষকারের দ্বারা 
কম্ম“ করিবার আঁধকার আমাদের আছে, ফলের উপর কোন আঁধকার 
নাই । সেই কারণ ঈবরের বিধি নিষেধ অর্থাং বেদ বিধি অনুযায়ী 
কম্ম“ করাই আমাদের শ্রেম্ঠ পুরুযার্থ। 


ওম্‌ 
পাপ ও পুণ্য 


আত্মার প্রাঁতকুল জ্ঞান ও কম্মের নাম পাপ কদম এবং আত্মার 
অন্দকুল জ্ঞান ও কম্মের নাম পুণ্য কম্/। 
শরীরের কর্তা ও ভোন্তা জীবাত্মা, পাপ ও পণ্য কম্মের ফল 
তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে । জাবের মধ্যে মনুষ্যেরই কম্মের 
স্বাধীনতা দৌখতে পাওয়া যায়। সংসারের মধ্যে পাপ ও পণ্যের 
কোন নদ্ধাারত কম্মের নিদ্দেশি দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই 
কারণ গাগ ও পদণ্যের বিচির ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছে ; একজন 
যাহাকে পাপ বলিয়া ত্যাগ কাঁরতেছে অন্য একজন তাহাকেই পূণ 
বালয়া সাদরে গ্রহণ কাঁরতেছে। জাবের স্বরূপে পাপ এবং পূণ্য 
থাকতে পারে না কারণ পাপ এবং পুণ্য পরস্পর পূর্ণ বিরুদ্ধ ধম্ম 
বাঁশন্ট; তবে মনাষ্যের মধ্যে পাপ এবং পণ্য কোথা ৪হইতে 
আসিল এই প্র্ন লোকের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। মনুষ্য 
মান্রেই দুঃখ ও বধ্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায়। তবে সে দুঃখ ও 
বঞ্ধনে পড়িল কেন? এই বিচারের মধ্যেই পাপ ও পুণ্য কম্মের 
বিচার লক্কায়ত আছে। আত্মার অনুকুল সুখ ও শান্ত; যে 
কম্ম কাঁরলে সখ ও শান্তি পাওয়া যায় এবং বন্ধন ও দুঃখ হইতে 
উদ্ধার পাওয়া যায় তাহাই পণ্য কম্ম। আত্মার প্রাতকুল দৃঃখ ও 
অশান্ত ; যে কর্্ম কাঁরলে দঃখ ও অশান্তি ভোগ কাঁরতে হয় এবং 


পাপ ও পুণ্য ১৯ 


বন্ধনে পাঁড়য়া অশেষ দুঃখ ভোগ কাঁরতে হয় তাহাই পাপ বর্্ম। 
আত্মার অন্দকুল ও প্রতিকুল ফল প্রাপ্তর উপর পণ্য ও পাপ কর্মের 
[বিচার কাঁরতে হইবে। যে কর্ম কাঁরলে মনূষ্যের আকাখ্ক্ষিত 
শ্রে্ঠ উৎকর্ষ অভ্যুদয় ও নিশ্রেয়স লাভ হইয়া থাকে তাহাই পণ্য 
কম্ম বা ধম্ম। আর যে কর্ম কাঁরলে তাহার ইচ্ছার ও আকাওক্ষার 
িবরুদ্ধ বম্ধন ও অশেষ দুঃখের মধ্যে পাঁড়তে হয়, তাহাই পাপ 
কম্মণ বা অধম্্ম। জীবাত্মার স্বরূপ, বষ্ধন এবং মদীন্তর কারণ 
জানিতে পারলে তবে পাপ ও পণ্য কম্মের 'নদ্ধারণ করা সম্ভব 
হইবে । জীবাতআ্ার স্বরূপ ও বন্ধনের কারণ না জানা বশতঃ 
প্রবত্ত অনুযায়ী হীন্দ্রিয়ের প্রেরণার কর্ম কারবার কারণ কম্ম' 
নদ্ধারণে এত বিভ্রাট উপাস্থত হইয়াছে । কর্মের গাঁত আত 
গহন ; আত্মার কল্যাণ ও অকল্যাণের উপর ীবচার কাঁরয়া কম্ম' 
ও বিকদ্ম 'িদ্ধারণ কাঁরতে হইবে । আত্মজ্ঞান লাভ কাঁরতে 
হইলে স্ষ্টতত্বের জ্ঞানরে আবশ্যক । স্াঁন্টর মূল কারণ পার- 
মার্থক নিত্য ও অনাঁদ তিন পদার্থ প্রকীতি, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; 
এই তিন অনাঁদ ত্য পদার্থের জ্ঞানের উপর পাপ ও পণ্যের 
[বিচার দির্ভর কারতেছে। 


হি অর্থ 


সান্ট অর্থে কার্থই বুঝায়। কার্ধ্য মান্রেই সংযোগ জন্য; 
কারণ পদার্থের সংযোগ সমস্টি কার্ধ দুব্য রূপে প্রকাঁশত । সাজ্ট 
এই বাক্যের মধ্যেই কারণ পদার্থের সতভাব বর্তমান রাঁহয়াছে। 
সাঁঞ্টরূপ কার্ধ্য বালিতে গেলেই উপাদান, নামত ও সাধারণ 
কারণের বর্তমানতা স্বীকার কাঁরতেই হইবে। কার্ধ্য মাব্রেই জড় 
ও উপাদান কারণের সংযোগ সমাষ্ট ; কার্ষের মধ্যেই নামত কর্ত। 
ও ভোন্তা লুক্কাঁয়ত আছে। উপাদান কারণ জড় বাঁজয়া কার্য 
উৎপন্ন কারবার তাহার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। কার্য 
উৎপন্ন রছিয়াছে দেখিয়াই ভোন্তা জীবের আন্তত্বের প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে । ভোন্তা জীবের প্রয়োজন 1সাঁদ্খর জন্য হীক্দ্রয়াদকরণ 
এবং ভোগ্য পদার্থ সষ্ট কাঁরয়া লইবার নজের অসমথতা, 
সব্বণীবং ও সব্কর্তা নিরপেক্ষ নামত্ত কারণ ঈ*বরের প্রয়ো- 
জনশয়তা ও সবষ্টি কত্ত প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ কাঁরতেছে, চক্ষঃস্মান 
ব্যান্ত মানেই সব্্বন্ত দর্শন কারয়া থাকেন। 

সৃষ্টি বালতে গেলেই অনাঁদ নিত্য প্রকতি, অনাঁদ নিত্য ঈশ্বর 
ও অনাদি নিত্য ভোন্ত জীব স্বীকার কাঁরতেই হইবে। স্াম্ট যখন 
সব্ববাঁদ সম্মত প্রত্যক্ষ বস্তর তখন এই তিন অনাঁদ নত্য পদার্থের 
আন্তত্বের কোন সম্দেহই থাকিতে পারে না। যাহারা প্রত্যক্ষ পদাথ 
মানেই মিথ্যা ও ভ্রম বলেন তাহারা নিজেদের আস্তত্ব ও বাক্যের 
সত্যতা প্রমাণ কারবার কোন উপায়ই আঁবস্কার কাঁরতে পারেন 
নাই। 


ওম্‌ 
হুখ ও শান্তি 

আত্মার অনুকুল অনুভুতির নাম সুখ, আত্মার প্রাতিকুল 
অনদভাতির নাম দুঃখ, সেই কারণ প্রত্যেক আত্মার সুখ ও দুঃখের 
অননুভীত প্রব:ত্তি অন:যায় আলাদা হইয়া থাকে এবং যথার্থ জ্ঞানের 

অননুভাতির দ্বারা আত্মতীপ্তর নাম শাঁন্ত। 
সখ ও শান্তির অনঃভব কত্তা জীবাত্মা; জীব স্বয়ং কিছুই 
অন্ভব কাঁরতে পারে না। করণার্দির সাহায্যে অনুভব করিয়া 
থাকে। 1চন্তাশীল মানুষ মান্রেই জানেন যে মনের দ্বারাই আমরা 
সমস্ত অন,ভব কাঁরয়া থাকি ও মনই অন্যান্য করণ ও হী'গ্দিয়গণকে 
চালিত করিয়া থাকে । প্রত্যেক মান্ষই সখ ও শান্তি টায়; 
মনের শদদ্ধতার উপরই আমাদের সমস্ত সুখ ও শান্ত নির্ভর 
করিতেছে। পরমাত্বা আমাদের যে সমস্ত করণ ও ইীন্দরিয়াঁদ প্রদান 
কারয়াছেন উহাদের প্রত্যেকটণর জন্য বিভিন্ন কম্ম' ভোগ ও শান্ত 
নাদ্র্্ট করিয়া 'িয়াছেন। একমান্র মনকে স্বাধীন কারয়া ও 
অসাম শক্তি দিয়া সমস্ত করণ ও ইন্দ্রিয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রদান 
করিয়া মনুষ্যকে কম্ম" করিবার স্বাধীনতা প্রদান কারিয়াছেন। 
সাণণষের মনের শদদ্ধতা ও অশদদ্ধতার উপর তাহার সমস্ত সুখ 
ও দদঞখ, শান্তি ও অশান্ত, মন্যধ্যত্ব ও বর্বরতা সমস্তই ভর 
কারতেছে। মনের শান্তি ও শ্দ্ধতা দ্বারা এই মানুষই খাঁষ, মহর্ষি 


সখ ও শান্ত ২১ 


ও দেব আখ্যা লাভ কারয়া থাকে এবং মনের অশদদ্ধতার দ্বারা 
এই মানুষই রাক্ষন ও পিশাচ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই কারণ 
আমাদের মন যাহাতে জব্বদা শুদ্ধ ও িবসঙকজপধযন্ত রাখতে 
পারা যায় তাহার জন) শত পরতঃ চেষ্টা করা প্রয়োজন । 

মনের তেজ ও শুদ্ধতা সত্যের উপর প্রাতাষ্ঠত। “মন সত্যেন 
শুদ্ধাতি |” মনুঃ। 

প্রকত সুখ ও শান্ত আত্মজ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। 
হীন্দ্রয় ভোগ জানত সুখ, দুগখ বধদ্ধর নামান্তর মান, কারণ 
ভোগ সুখই পাঁথব িষয়ে অনঃরাগ বাদ্ধির কারণ এবং বিষয়ে 
রাগই বন্ধন ও সমস্ত দুঃখের কারণ । সেই হেতু ?ববেকী পুরুষ 
সাংসারক ভোগ সখকে দুঃখ পক্ষে ফৌলয়া তাহাতে আকৃষ্ট 
হইতে নিষেধ কারয়াছেন। শরীর রক্ষমও আত্মজ্ঞানের সহায়ক, 
পার্থিব বিষয় গ্রহণ ব্যতীত আঁতারন্ত বয় গ্রহণের আকাঙক্ষায় 
উদ্বেগ ও জ্বকাম বাত্ত ব্দ্ধর দ্বারা ভূতাত্মাকে কলুষিত কাঁরিয়া 
অসীম দুঃখ ও অশান্ত আনয়ন কাঁরয়া থাকে। প্রকৃত আনন্দ 
ও শান্ত যথার্থ জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে হইতে পারে না। 
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ওম্‌ 
বেদ ও ঈশ্বর 


“নজ শল্ত্যাভি ব্যন্তেঃ স্বতঃ প্রমান্যম” ॥ সাং অঃ ও সঃ ৩১ । 


ঈশ্বরের স্বাভাবিক শান্ত বেদরূপে প্রকাশিত বালয়া বেদ স্বতঃ 
প্রমাণ, ঈশ্বর জ্ঞান স্বরূপ বালয়া [তানই বেদরুপে প্রকাশিত ; 
রহ্গই বেদ এই কারণ উহা স্বতঃ প্রমাণ অথাৎ উহার প্রমাণের 
জন্যে অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে নাঃ সুয্য যেমন সমস্ত 
পদার্থকে প্রকাশ করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে সেইরূপ 
বেদ জ্ঞান স্বরুপ বাঁলয়া স্বতঃ প্রকাশ ও সমস্ত বিদ্যার কারণ ও 
ভাপ্ডার । আধ খাঁষাঁদগের অন্রান্ত শাস্ত উপান্ষদ বড়দর্শন 
মনুস্মতি রান্মণ গ্রচ্ছাদি প্যস্তকে উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায় 
যে প্রত্যেক সাম্টর আদতে শাশ্বতঃ জীবের ধম্ম অথ কাম ও 
মোক্ষ দিদ্ধির জন্য ঈশ্বর উপযুক্ত খাঁষ হৃদয়ে জ্ঞানের ভান্ডার 
চতুর বেদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরম্পরা হিসাবে আজ পর্যন্ত 
বেদের প্রাধান্য সকল আর্য বিদ্যানেই এক বাক্যে স্বীকার কারয়া 
আিতেছেন; এবং সংস্কার অনুযায়ী এখনও আর্ধ্য সন্তান 
মান্রেই বেদের নামে মস্তক অবনত কারয়া থাকে। স্াম্টর তিন 
অনাদি কারণ ব্রহ্ম জীব ও প্রকীতির মধ্যে জ্ঞান কাহার স্বরূপ 
জানা প্রয়োজন । প্রকৃতি জড় তাহার স্বরূপ কিম্বা গুণ জ্ঞান 
হইতে পারে না, জীব চিৎস্বরূপ অজ্ঞ তাহার স্বরূপ জ্ঞান কি 
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কারয়া হইবে ঃ যদ জীবের স্বরূপ জ্ঞান হইত তাহা হইলে 
তাহাকে জ্ঞান উপাজ্জন করিবার প্রয়োজন হইত না এবং বষ্ধনে 
কখনও পাঁড়ত না; জীবাত্মা 1চৎস্বরূপ বাঁলয়া জ্ঞান উপার্জন 
কারতে সক্ষম । আমরা সংসারে ক প্রত্যক্ষ করিতোঁছ 2 জাবের 
মধ্যে মন.ষ্যকেই জ্ঞান উপাজ্জন করিতে দৌখতৌছ তাহাও পরুষাথ, 
[হিসাবে ও প্‌ব্বেজন্মের সংস্কার হিসাবে কাহারও কম ও কাহারও 
আঁধিক হইয়া থাকে, এবং পদরুযার্থ না কারলে মনুষ্যের মধ্যে 
বদ্যার অভাবই দন্ট হইয়া থাকে। ইহাতে নিশ্চয় হইতেছে যে 
ভ্ঞান জীবের স্বরূপ নহে, কাহারও নিকট হইতে গ্রহণ করিবার 
যোগ্য। প্রত্যেক সংষ্টির আদতে মনদুষ্যগণ জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা 
ছাড়া আর কাহার দিকট হইতে জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারে £ জীঁবাত্মার 
স্বরূপত জ্ঞান নাই, প্রকৃতি জড় তাহার স্বর,পে জ্ঞান থাকা অসম্ভব, 
অতএব স্ছির হইতেছে জ্ঞান ঈম্বরেরই স্বরূপ, তাঁহার 1নকট 
হইতে মনযষ্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে । এখন বিচার প্রয়োজন ঈশ্বরের 
[নকট হইতে মনৃষ্য কি প্রকারে জ্ঞান প্রাপ্ত হইল। ঈ*বর জ্ঞান-. 
গ্বর-প সব্ব্জ্ সব্ববব্যাপক এক রস অমূর্ত অথাৎ স্থান আধকার, 
করেন না বাঁলয়া সকল জীবের ও সমস্ত পদার্থের মধ্যে ও বাঁহরে 
ওতপ্লোতঃ ভাবে ব্যাপ্ত থাকিয়া সব্বণ্জ্ব বীজরূপে সব্বন্র পূ্ভাবে 
অবস্থান করিয়া রাহয়াছেন । 
ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি এই তিন পদার্থ অনাঁদ ও নিত্য হইবার 
কারণ এই সংষ্টি প্রবাহরূপে অনা সৃষ্টির পর প্রলয় আবার 
গ্রলয়ের সণ্ট এই ভাবে অনাদিচক্র চাঁলতেছে। প্রলয়ের পর 
সাষ্টর প্রথমে অমৈথুনি জীব সুহ্ট হইয়া থাকে। হহা শ্রুতি, 
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স্মতি ও ন্যায়ে অনুমোদিত । এধ্বরীয়া স্যান্টর উপয্যন্ত পর্ব 
সৃষ্টির বোঁদক সংস্কারে য্যন্ত মনীবিগণই সম্ট হইয়াছিলেন কারণ 
তাঁহাদের পৃব্ব পণ্য প্রভাবে গভ যন্্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া 
আযোনিজ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অযোনজ মানাঁধগণের মধো 
যাঁহারা গ্রেন্ঠ ও বোঁদক জ্ঞানের প্রবল সংস্কারযদন্ত ছিলেন সেই 
চারজন খাঁষ যথা-আঁগ্ন, বায়, আঁদত্য ও আঁ্গরার হাদয়ে ; 
সব্বজ্ৰ ঈশ্বর খাক-, জব, স্যাম ও অথবর্ব এই চার বেদ প্রকাশ 
কারয়াঁছলেন। পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে জ্ঞান স্বরূপে অবদ্থান 
করিয়া আছেন । সবষ্টির প্রথমে জীবের জন্য সপ্তদশ তত্তামক সক্ষম 
শরীর স্ৃনল শরীর এবং বায়;, আগ্ন, জল, সূযয। পাথবা, 
পাহাড়, নদী, সমুদ্র এবং ভোগের যাবতাঁয় দ্রব্য জীবনধারণ ও সমস্ত 
প্রয়োজন ?সাদ্ধর জন্য সধম্ট করিয়াছেন । 1কন্ত জাবের শ্রেষ্ঠ 
উৎ্কর্থ ও গন্যব্যত্ব লাভের একমান্র সহায়ক জ্ঞান প্রদান করেন নাই 
একথা 'একেবারেই [চার বিরুদ্ধ দোষে দাত । অনাঁদ জাবের 
ধন্ম” অর্থ কাম মোক্ষ 'সাদ্ধর জন্য প্রত্যেক সহ্টর প্রথমে পরগাত্মা 
তাঁহার স্বাভাঁবক জ্ঞান, খাষ হদয়ে প্রকাশ কারয়া থাকেন । বেদে: 
দেখিতে পাওয়া যায় যথা--“্যজ্ঞেন বাচাহ পদবিয় মায়ভ্তবন্দন 
খাঁষষ্‌ প্রবস্টম | ধ্যানাবাস্থত হইয়া আগ্ন আদ খাধিরা 
পরমাআর নিকট হইতে বেদ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন । ঈ“বর গুরু 
স্বরুপ হইয়া উত্ত খাঁধাদগের হৃদয়ে জ্ঞান শিক্ষা 'দিয়া ?দলেন। 
যোগ দর্শনে দেখিতে পাওয়া ধায় থা-“স এষ পুবেষামাঁপ গর 
কালে না নবচ্ছেদাত ॥” যোঃ সমাঃ সহঃ ২৬। হদয়ই জ্ঞান 
গ্রহণের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পরমাত্মা সকল পদার্থে ও সকল জীবের 
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মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বষ্ধ কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। যথা সময়ে উপাদান 
কারণ পরমাণ লইয়া যে নিয়মে জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, জ্ঞান 
প্রকাশের জন্য সৌনয়ম হইতে পারে না, কারণ জড়ের জ্ঞান গ্রহণের 
শা্ত নাই। উহার মধ্য দিয়া জ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না; জ্ঞান 
গ্রহণ কারবার শান্ত স্বরপই জীবাত্মা এবং জীবের মধ্যে মনষ্যই 
জ্ঞান গ্রহণ কাঁরতে সমর্থ, সেই কারণ প্রত্যেক সান্টর আদতে 
উপযুক্ত মনুষ্যের হৃদয়ে জ্ঞান প্রকাশ করাই স্বাভাবিক ন্যায় সঙ্গত ও 
যুক্তি সদ্ধ। 

বেদে উপদেশ দোঁখতে পাওয়া যায় যে অন্ধের মত বেদ পাঁড়লে 
বা গ্রহণ কারলে কোন ফলই হইবে না। বেদে হইতে উপদেশ 
গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ শ্রবণ কারয়া পশ্চাৎ মননের দ্বারা তাহার স্বরূপ 
উপলাব্ধি করা এবং নাঁদিধ্যাসনের দ্বারা: অর্থাৎ জ্ঞান অন্যায় 
কম্মের দ্বারা তাহার ফলগ্রাপ্ত হইয়া উপদেশের যথার্থতা হদয়ঙ্গম 
করা। এই ভাবে এই সাঁষ্টর আদ হইতে চতুর বেদ ও জীবন 
ম্ত খাষিদের বেদানুকুল শাস্ত এবং গুরু পরম্পরা জ্ঞান চলিয়া 
আসতেছিল। মহাভারতের পর্ব সময় অবাধ পাঁথবীতে একই. 
বোঁদক ধর্ম এবং সাব্বভোঁম রাজ্য শাসন প্রাতীষ্ঠিত ছিল এবং 
বেদ ও বেদানদকুল দর্শন মনস্মাতি উপানিষদ ব্রাহ্মণ গ্রচ্থাঁদ শাস্ত্ই 
সংসারে প্রচলিত ছিল এবং যাহারা বোদক নিয়মে চলিত তাহারা 
আধয এবং বেদ িরোধন মন.ষ্যদের অনার্য বলিত। ভারতবাসীদের 
ভাগ্য বিপর্যয়ে ও পুরুষার্থের অভাবে বোৌদক গুরুকুল ব্রহ্াচর্যয 
আশ্রম উঠিয়া যাওয়ায় সংস্কার দুষ্ট ব্রাহ্মণ পশ্ডিতগণ সাম্প্রদায়িক 
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তন্ন ও পুরাণ আঁদি গ্র্থ রচনা কাঁরয়া বেদের 
কুল বাঁলয়া. প্রচারের দ্বারা ধম্মের বাঁভন্ 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করায় সারা 


২৬ 
শাস্তকে চাপা দয়া 
সরল ভাবাথ' ও বেদান' 
পচ্থা প্রদর্শনকরতঃ শত শত ধম্ম 
পৃথিবীর মানব সমাজের আজ এই অবস্থা। জড়তা ও সের মধ 
অসাম্থতার ভাব পোষণ করা রগ [বঘ আমাদের সম্মখে 
[হিমালয়ের মত মস্তক উত্তোলন কাঁরয়া উন্নাতর সমস্ত পথ রদদ্ধ 
কাঁরয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমরা থে আধ্্য খাঁষর বংশধর ও 
অমতের সন্তান এই কথা স্মরণ করিয়া জড়তা ও অসমর্থতা মন 
হইতে দূর কাঁরয়া দিয়া প.রদযা্থের দারা কম্ম” ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া 
না পাঁড়তে পারলে আয বোশিন্টের শেষ চিহ্ন অবাধ ল:প্ত হইয়া 


যাইবে । 


ওম্‌ 
মুক্তি, 
দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ মিথ্যা জ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে 
তদনন্তরাপায়াদ পবর্গঃ। ন্যায় সঃ ২ 


মুন্তি অর্থে বম্ধন হইতে ম্যন্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ভোগ 
করা। অনাঁদ নিত্য তিন পদার্থের মধ্যে জীবেরই মযান্তর প্রয়োজন 
দেখা যায়। প্রকৃতি জড় বিয়া তাহার সম্বন্ধে বন্ধ মুস্তের কোন 
প্রথনই উঠিতে পারে না। পরমাত্মা নিত্যমন্ত আত্মাকাম জ্ঞানস্বরূপ 
একরস তাঁহাকে বদ্ধ কিম্বা ম্যন্ত কোন আখ্যাই দেওয়া যাইতে 
না, কারণ বম্ধন ও মোক্ষ অবস্থা বিশেষ শ্রদতি স্মীত ও ন্যায় 
বিচারের দ্বারা বম্ধন জীবেরই প্রমাণিত হইতেছে । বন্ধনের ও 
মন্তর অনুভূতি জীবজগতে মান,ষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। 
প্রত্যেক মানুষই বম্ধন হইতে ম্যন্ত হইতে চায়, অথচ মানুষের 
বন্ধন অবস্থাই সংসারে প্রত্যক্ষ হইতেছে । বন্ধন জীবের স্বাভাবিক 
হইলে বম্ধন হইতে মত্ত হইবার আকাঙ্কা দেখা যাইত না। 
বন্ধন যখন জীবের স্বাভাবক নয় এবং বন্ধনে থাকবার ইচ্ছাও 
দেখা যায় না, তখন জীবের এ বম্ধন: কোথা হইতে আসিল এ 
প্রন চিন্তাশীল মানুষেয় হৃদয়ে উদয় হওয়া স্বাভাবক |. বঞ্ধনের 
কারণ জানিতে পারলে তাহার মোচনের উপায় নিঃসন্দেহে জানা 
যাইতে পারে মস্ত অবস্থা জীবের যে স্বাভাঁবক নহে ইহা প্রত্যক্ষ 


২৮ জীবন-জ্যোতঃ 


এবং বম্ধনও স্বাভাবক নহে । তবে জীব মযান্ত চায় কেন 
অনাদ ও নিত্য জীব অনাদিকাল হইতে বঞ্ধন ও মোক্ষ নিজ নিজ 
কম্ম' অনুসারে চক্রবং ভোগ করিয়া আসতেছে বলিয়া, মৃত্যু 
ভয়ের মত মানুষ্যের মধ্যে ম্যান্তর আকাঙ্ক্ষা দোঁখতে পাওয়া বার়। 
প্রত্যেক মনুষ্য যখন মান্ত চায় তখন কম্্ম কারতে স্বাধীন মানদযই 
পুরুষার্থের সাঁহত জ্ঞান কর্ম ও উপাসনা দ্বারা বন্ধনের কারণ- 
গুিকে দূর কাঁরতে পাঁরিলে তবে বন্ধন হইতে ম্বন্ত হইতে 
পারবে । চিংস্বরূপ অজ্ঞ জীব মনুষ্য শরাঁর প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ 
জ্ঞান উপাজ্জঁন কারতে না পারলে আবদ্যার মোহে হীচ্দ্য় দৌষ- 
জানত ভোগ্য পদাথে প্রবৃত্তিই এই জন্ম বা বন্ধনের কারণ 
অমতের সন্তান মানুষ আঁবদ্যা অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে হারাইয়া 
 ফোঁলিয়া, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গঞ্ধরূপ স্মবর্ণ পাত্রের উজ্জঙল 
চাকচিন্বের মোহে পাঁড়য়া উহার মধ্য হইতে সুখ ও মীন্তর সন্ধান 
কারতে গিয়া গুটিপোকার মত নিজের জালে নিজে বদ্ধ হইয়া | 
মুস্তর পথ হারাইয়া ফোলয়াছে। 
যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান ও। সমাধিরূপ 
অন্টাঙ্গ যোগ সাধনার দ্বারা বন্ধনের কারণ অথাৎ মান্তর বিদ্বগ্রীলকে 
সরাইতে পারলে পর্ব জন্মের সাত্বক প্রধান সংস্কার, লইয়া 
জন্মলাভ কারিতে পারলে ইহজন্মেই ম্যান্তলাভ হইতে পারে। 
শব্দ প্রমাণ বেদ হইতে জানা যায় যোগ সাদ্ধ দ্বারা ্রাতি ত্তান 
বা বিবেকজ্ঞান লাভ করিয়া সপ্তদশ -তত্বাতরক সংক্ষত শরীরের, 
সাহায্যে বনা আবৃত্তিতে মদান্তর সুখ ভোগ কাঁরয়া থাকে। মান্তির 
দুই অবস্থা, এক অবস্থা যোগ বিভাতির লাভ হইলে প্রাঁতিভ জ্ঞানের 


নিয়ম ২৯ 


বারা বিনা আব্াত্ততে যখন যে আনন্দ ভোগের ইচ্ছা হইবে সেই - 
আনন্দ বকল্প মনের দ্বারা ভোগ কাঁরিতে পারিবে, আর এক অবস্থা 
পরমাতমার সাঁহত নিনরন্তর একানিষ্ত হইয়া সম্বন্ধ কারতে কাঁরিতে 
সমাধি লাভ করা । সংসারে জীবনমযন্ত পুরুষের প্রত্যক্ষতা উহার 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । | 


ওম্‌ 
ড ও চেতন্সের প্রভেোদ 


জড় সং্ট পদার্থ মাত্রেই সংযোগ বিয়োগের উপযোগণ ক্রিয়াশীল 
অনেক কারণের আঁশ্রত, িনাশী একদেশ? জড়শান্তর অভাব পরত 
প্রকাশ পরাধীন এবং ভোগ্য। জড় পদার্থ মানেই বাদ্ধ ও ক্ষয় 
বাঁহরের সংযোগ ও বিয়োগের দ্বারা হইয়া থাকে, যাহা কিছ 
হীন্দ্িয় গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ সমস্তই জড় পদার্থ । সংষ্টি, স্থিতি ও 
প্রলয়র,প কার্য দৌখয়া জড়ের মধ্যে আকর্ষণ জাঢ্য ও বিকর্ষণ 
ক্রয় দেখা যাইতেছে, ইহাতে কারণ তত্তের মধ্যে এই তিনরকম 
স্বরূপেরই হীঙ্গত পাওয়া যাইতেছে । কাধের মধ্যে সাঁত্ক 
রাজাঁসক ও তামাঁসক গঃণ দর্শন কারয়া সতত স্বরূপ রজ স্বরূপ 
ও তম স্বরূপ এই তিন রকম কারণের অনুমান হইয়া থাকে। সতত 
অর্থে প্রকাশ রজ অর্থে ক্রিয়া ও তম্ন অর্থে জড়তা । প্রকাশ অর্থে 
সন্ত ক্রিয়া অর্থে প্রলয় ও জড়তা অর্থে চ্ছিতি। এই সমন্ত 
ক্লয়া ও গুণ দর্শন কাঁরয়া কারণতত্ব অদৃশ্য হইলেও কার্য; 
দেখিয়া অনদমান হইতেছে যে মূল কারণ সত্ব, রজ ও তম স্বরূপ 
এবং কায জগতের প্রত্যক্ষতা মূল কারণের অনাঁদতত্ব ও নিত্য 
প্রমাণ কাঁরতেছে। সংস্টির ?বরাটত্ব দর্শন কাঁরয়া এবং আত দু 
ধালকণাও শত শত রেণুর সংযোগে উৎপন্ন দোঁখয়া কারণ তত 
যে অসংখ্য ও বিভু প্রমাণিত হইতেছে । খাঁধ মহার্ধগণ কারণ 
তত্তের পরমাগ? প্রকীতি আখ্যা প্রদান কারিয়াছেন, বেদে সৃষ্টির 


জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ ৩১ 


উপাদান কারণের বিরাট ও প্রধান আখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। 
জড় জগতের কারণ যে অনাদি ও নিত্য তাহার কোন সম্দেহই 
নাই। 

চিৎ স্বরূপ জীবাতত়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হইলেও ভোন্তার বিচিন্র 
জচ্মের পাঁরণাম এবং ভোগের 'বাচত্রতা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । 
এই শরীরের মধ্যে জড়ের গুণপব্ব ছাড়া সুখ দুঃখ ইচ্ছা দেষ 
' প্রযত্র প্রাণ ও অপান বায়ুর কিয়া চক্ষুর উন্মেষ নিমেষ হীন্দ্রিয় 
বিকার, জ্ঞান গ্রহণ কারবার শন্তি প্রভৃতি বাচত্র সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ 
কাঁরয়া চিৎস্বরপ জীবাতনার জড় হইতে পৃথক: অস্তিত্বের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । চিতি শান্ত অপাঁরনাশ ও সঙ্গ বাঁজ্জত 
স্বর্পতঃ নিগর্ণ বলিয়া চিৎ স্বরূপ জীবাতনা জড়ের মধ) দিয়া 
প্রকাশিত হইয়া থাকে । 

শরীর গ্রহণ ও ত্যাগ দেখিয়া জীবাতমা অণু একদেশী 1নশ্চয় 
হইতেছে । বিাঁচত্র জন্ম ও ভোগ দেখিয়া জীবাতা যে অসহায় 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জাীবাতমার ব্যন্তিভেদ অথাৎ 
শরণর রূপ আবরণের ভেদ অন্দষায়ী পরতঃ প্রকাশ বালিয়া শাঁস 
ঢাকা অগ্নির মত অপ্রকাশ অবস্থায় থাকিলেও তাহার আবরণের 
বাঁদ্ধ ও ক্ষয় দেখিয়া জড় কি চেতন নিশ্চয় হইয়া থাকে । চৈতন্যের 
আবরণ অথাঁ শরণরের প.ম্টি ও ক্ষয় ভিতর হইতে সাধিত হইয়া 
থাকে এবং জড় পদার্থের বৃদ্ধি ও ক্ষয় বাহির হইতে সংযোগ 
িয়োগের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে । জীবজগৎ ও জড়জগৎ 
উপরোন্ত লক্ষণের দ্বারা বিশেষ ভাবে নিদ্ধারিত হইয়া থাকে; এখন 
অনেক অন_শয়ী স্থাবর জম্ম আছে, বাহির হইতে তাহাদের জীবনী- 


ওথ্‌ 


সু 


লিখব কি? 


লেখার অন্ত নাই বন্তুতারও শেষ নাই, দেশের লোকের কানের 
কাছে পণ্চাশ বৎসর ধাঁরয়া চিৎকার কাঁরয়া আঁসতোঁছি কেহ যে 
শুনে না; দেশের লোকের হৃদয় নাই শ্মানবার মত কান নাই শবে 
কেঃ 1কসের মোহে মনৃষ্য জাঁত আজ পাগলের মত কোন দিকে 
লক্ষ্য না কাঁরয়া, মান, গৌরব, মন্য্যত্বকে পদাঘাত কাঁরয়া বেগের 
সাহত ছুটিতেছে। মানুষের শিক্ষা কেদ্দ্রের উৎকর্ধতার জন্য 
চেষ্টার তুটী নাই, জ্ঞানের চরম উৎকষে'র জন্য গবেষণাগারে 
পরীক্ষা কারবার জন্য কোটী কোটশ অর্থ ব্যয়ের কোন কৃপণতা নাই, 
তবে কেন এমন হইতেছে ঃ 

যে শরীরের জন্য ও হীন্দ্রিয়ের ভোগের জন্য এত চেষ্টা চলিতেছে, 
একবারও ভাবিয়া দৌখয়াছ সে কয়াঁদনের জন্যঃ যাহারা এই 
পথের প্রদর্শক তাহাদের মধ্যে একজনও ক বলিতে পারেন এই 
সমস্ত ভোগের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ও ভোগ কাঁয়য়া কত সুখী 
হইয়াছেন এবং কয়াঁদন ভোগ কারবার সুবিধা পাইয়াছেন £ কেহ 
কি জোর কাঁরিয়া বাঁলতে পারেন ভোগের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া ?িকছ? 
শান্তি পাইয়াছেন ঃ বাঁলতে গেলে মিথ্যাই বালিতে হইবে, কারণ 
কোন ভোগই আকাঙ্ক্ষাশন্য নহে এবং ভোগের কোন সীমা নাই। 
যত ভোগ বাড়তে থাকবে আকাঙক্ষাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকবে 
এবং তাঁহার পূরণের জন্য উদ্বেগ ও অশান্তর সীমা থাঁকবে না। 


৩২ . জশবন-জ্যোণতিঃ 


শান্তর কোন লক্ষণ দেখা যায় না, সেখানে উপরোন্ত লক্ষণ দৌখয়া 
জড় সৃষ্টি ?ি জীব সশষ্ট নিশ্চয় করা যায় । চৈতন্যের দুই ভেদ 
আছে তন্মধ্যে জীবাতনা চিৎস্বর্প অজ্ঞ অন একদেশী পরতঃ 
প্রকাশ এবং পরমাঝ্মা জ্ঞান স্বরুপ সব্বজ্ঞ সর্বব্যাপী স্বপ্রকাশ | 
জীবাত্মা ভোন্তাসম্বন্গ অনুযায়ী বদ্ধ ও মনুন্ত এবং পরমাত্মা অভোন্তা 
আত্মকাম সদামুন্ত। জীবাত্বা ও পরমাত্মা ীবজাতীয় চৈতন্য ; 
জীবাত্মা স্থান, পরমাত্মা অমূর্ত অথাৎ স্থান আঁধকার করেন না; 
জীবাত্মা অজ্ঞ, পরমাত্মা সব্ব্জ্ঞ, জাবাত্মা িৎস্বরূপ পরমাত্মা, 
আনম্দস্বরূপ ॥ জড়ের সাহত চৈতন্যের স্বরূমপতঃ ভেদ এবং 
জীবের সাহত ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ শ্রদীত, স্মাঁত ও ন্যায় 
বিচারের দ্বারা সিদ্ধ । 


৩৪ জীবন-জ্যোতিঃ 


হীম্ড্িয় ভোগের দ্বারা সুখের অন[ভূতি কতক্ষণ থাকে, যতক্ষণ তাহা 
আবাত্তর দ্বারা বজায় রাখা যায়। আব করিতে মানুষের কতক্ষণ 
প্রবাঁত্ত থাকে তাহা চিন্তাশীল মানুষ ভালভাবেই জানেন। ভোগ্য 
পদার্থ প্রাপ্তির জন্য কত সময় চেষ্টা উদ্বেগ ও অশান্ত ভোগ করিতে 
হয় এবং ভোগ্য পদাথ প্রাপ্তর পর কতক্ষণ ভোগের আনন্দ বজায় 
থাকে একবার চন্তা কারলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে চোঁদ্দ 
আনা সময় ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্তর জন্য চেষ্টা উদ্বেগ ও অশান্তিতে 
কাটে এবং ভোগ সখের দুই আনা সময়ও কাটে না। ভোগসুখ 
ও ক্ষণভঙ্গদর ও অনুরাগ বাদ্ধ করিয়া থাকে মান, তাহাতেই ব্লতহাীন 
মনদষ্য সেই ক্ষণিক সখের অনুরাগের বশবন্ত হইয়া ভোগ্য পদার্থের 
পশ্চাতে উন্মত্তের মত ছূটিতেছে। এখনকার মনূষ্য সমাজে ব্রত 
গ্রহণের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। মনূষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি 
ও তাহার ব্রত কি কোন শিক্ষা কেন্দ্রে ও বিজ্ঞানের গবেষণাগারেও 
কোন আলোচনা হয় না। বিদ্যা্থাকে যাঁদ হাদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া 
হইত, তাহার আত্মার মধ্যেই মনযব্যত্ব নিহত আছে, শরীর ইন্দ্িয়াদ 
করণ অথাৎ প্রয়োজন 'সাদ্ধর যন্াবশেষ, তাহা হইলে, কম্মের 
ফলে ববিচত্র ভোগ শরীরের দ্বারা শাসনের প্রত্যক্ষতা তাহাদের 
চৈতন্য উদয় হইয়া আত্মার অন[কুল কম্ম: কারবার জন্য আগ্রহ 
দেখা যাইত। আধ্মানক মনুষ্য সমাজ আত্মজ্ঞানের কোন প্রয়োজন 
আছে বাঁলয়া মনে করে না সেই কারণে সারা পাঁথবীর মনুষ্য 
সমাজের আজ এই অবস্থা । আমরা পাগল কাহাকে বলিয়া থাকি, 
ষে বিচার শীল্ত হারাইয়া উদ্দেশ্যাবহণন হইয়া খেয়াল মত কার্ষ 
কারয়া থাকে, মন[ষ্য সমাজ আজ মন্যধ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি ও 


লিখিব কি £ ৩৫ 


বত ক না জাঁনয়া কাষণক্ষেত্রে নামগ্লাছে, তাই আজ বিজ্ঞানের 
শান্ত, ব্রতাঁবহনন বিজ্ঞানাবৎ বড় বড় রথীদের হাতে পাঁড়য়া 
দেশবাসীদের পাগলের সাঁহত বাস কারবার মত সব্বদা ভঁত ও 
সন্ত্রচ্ছ অবস্থায় দীন কাটাইতে হইতেছে । ব্রতশূন্য বিজ্ঞানীবংগণ 
পাগলের মত পার্ঘব এ*বষ্ণযের মোহে অম্ধ হইয়া মনৃষ্যত্বকে 
পদাঘাত করিয়া - বেগের সাঁহত চাঁলয়াছেন ; কিল্তু দেশবাসী 
যাহারা ভোগের ছায়ায় মন্ত, তাহারা তো প্রত্যক্ষ অনুভব কাঁরতেছে 
জীবনের পনের আনা সময় দুঃখ অশান্ত ও উদ্বেগে কাঁটিতেছে, 
তাহাতেও তাহাদের মধ্যে এ মোহ নিবাত্তর কোন লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে না; আতমজ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ 'নশ্চয় হইতেছে। 


স্তর ওিসপচদ আপনির 


প্রভাতী সঙ্গীত 


এ শুভ প্রভাতে স্মরণ কাঁরগো তোমারই ভগবান: । 
চরাঁদন তুমি সাথী হয়ে থেকো দিবসের মত সাথী হয়ে থেকো 
সখে দুঃখে তুম সাথী হয়ে থেকো 
কাঁরও পাঁরন্রান । তোমারাই ভগবান 
এ শা:ভ সময়ে স্মরণ কার গো." 
দাও প্রভু-মোরে এ দেহে শকাতি 
হৃদয়ে দাও গো অচলা ভকাঁত 
কল্যাণে যেন সদা রহে মাত 
এ ীমনাঁত কাঁরছে সন্তান । 
এ শুভ সময়ে **- 
বাক্য মোদের মধ5ময় হোক 
কার্ধ্য মোদের মঙ্গল হোক 
চত্ত মোদের পাঁবন্র হোক 
হোক হোক কল্যাণ 
তোমারই ভগবান» 
কারও প্রাণে যেন ব্যথা নাহি দই 
ব্যথা পেলে তারে বুকে তুলে নিই, 
সকলেরে যেন আপনার ভেবে 
ভালবেসে ঢেলে মন-প্রাণ । 
তোমারই ভগ্নবান--। 


ঈশ্বরের করুণা 


আমরা সকল ?শশ7, জোড় কাঁর হাত 
প্রণাম তোমারে প্রভু; 
জগতের নাথ 
তুমিই মাতার.ব€কে দঃগ্ধ কাঁর দান 
শশশুকালে আমাদের, 
বাঁচায়েছ প্রাণ 
তুঁমই গড়েছ এই, রাঁব শাঁশ তারা 
বর্ধার জল তব করুণার ধারা 
পাঁখর সংমণ্টগান তুমি শিখায়েছ 
গোলাপ মল্লিকা ফুলে 
সুগন্ধ 'দয়াছো । 
নবাধীরতে তৃষ্ণা তুম, 
স:জয়াছ জল । 
তোমার আদেশে বায়ও 
বহে সুশীতল 
মাতা ?পতা ভাই বোন সখা সখাগণ 
পাইয়াঁছ সব তব 
দয়ার কারণ 
অন্ন জল যাহা খাই, তাহাও তোমার 
কে পারে বার্ণত তব করুণা অপার 
আনিয়া শ্রমের অন্ন নিজ মূখে 1 
যথা শান্ত দশজনে ডাঁক 
খাওয়াইব 
এই আশীর্বাদ শুধু করুন ঈশ্বর 
ধর্ম পথে থাক শ্রমে 
না হই কাতর ॥ 
ইত্যোম্‌ শাস্তিঃ 


ভজন তেওয়ারা 


অসার সংসার ভাব মন সারাৎ সার 
ভাবরে মন আমার নিরন্তর । 
সতত সত্যং ভাবরে 'নিত্যং, ৃ্‌ 
আনত্যং ভাব এই কলেবর ! 
নাঁলনী দলগত সাঁলল যেমন 
তেমাঁত মানবের চণ্ল জ'বন। 
কখনও ক হবে, অকুলে ভাপবে 
কাহারও সঙ্গে দেখা হবে নাকো আর, 
কে তব মাতা তিতা, কে তব ভাই বন্ধ; 
কে তব দারা সৃত অতাব অদ্ভূত 
কে তুম, তুঁম.কার এ মায়া চমৎকার 


যেমন পাঁথকের সহিত প্রণয় পরস্পর || 
| দীনসেবক 
ব্ষচারী 


.. শুদ্ধানন্দ 


গীন 


আমরা আধ খবর গোত্র গাণহ বেদান্ডের গান । 
রাখব না মোরা মানুষে মান্‌ষে কোন বাধা ব্যবধান ॥ 
সবজাত ঘুচে রবে শধ; এক-সে হবে “মানব” জাতি । 
_বম্বের মাঝে রবে না অপর, সকলে সবার জ্ঞাত || 
সকলে হইবে সবার সমান পাবে সম আঁধকার । 

1বভেদ ভোদয়া উঠঠিবে উচ্চে সাম্যের জয়াকার ॥। 
মথ্যা “পুরাণ” বধান ভাইঙ্গয়া সত্যকে লয়ে শরে । 
গাঁহব বম্বে জয় বেদগান মহান: এক্য স্বরে || 
শুনাব জগতে “এক ভগবান” তাঁর কোন রূপ নাই । 
কেন ভজে মর মাণট ও পাথরে ওরে ও মানুষ ভাই || 
এই দন্রজগত তাঁহার রচনা অসীম শকাতি যাঁর । 

“তাঁর ম্টার্তত গড়ে জীবন দান” ত্যাগ কর মিথ্যাচার ॥। 
মথ্যা ত্যাগ আর সত্য সাধনায় কর তাঁর উপাসনা । 
সকল সময় সকলের তান, 'স্থিরমনে ডাক না ।। 


( মুকুন্দ দাসের আর ) 


মান্দরে তোর দেবতা গাঁড় 
বল- দোঁখরে কারে পাাঁজসং 
পে সম্মুখে তোর, ছাড় কোথার তাঁরে খখজস। 
বাইরে তোর শণ্খরোল 
ঘণ্টা নাঁড় আবোল তাবোল 
ন্তরে তোর গণ্ডগ্রোল, আসল কথা নাহ বদাঝস্‌। 
__ জড়ের দেহে প্রাণ প্রীতন্তা 
সজীবে তোর নাইরে 'নঙ্ঠা 
ঈবর শযাঁন জগংল্রথ্টা, তাঁর প্রাতিদবন্ী নিজেকে:কাঁরস্‌ | 
মাণটর মযার্ত পুজার তরে 
ভোগ নৈবেদ্য থরে থরে 
সামনে যারা শুকরে মরে? তাদের দ:ঃখে তুই ক কাঁঁদস । 
যে কয়না কথা দলে শত 
তার পায়ে তোর মাথা নত 
অন্ধ গ্বাসী তোদের মত, শুধু কেবলটতোরা আছিস । 
পূজা সোঁদন সফল হবে 
সত্য পথে চলব যবে 
, মনের মধ্যে দেখনা ভেবে, বেদবাণী িঃকভুংশগানসঞ। 


বহর 


